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ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ বেতারের হীরক জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। 
আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস। বিজয় দিবসের প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। 
স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম মনসুর আলী ও মোহাম্মদ কামারুজ্জামানকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দু’লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে; যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছি। সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।
নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দেশের সর্ববৃহৎ গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে। এজন্য আমি বাংলাদেশ বেতারের অগণিত শ্রোতা, শিল্পী, কলাকুশলী, কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সংশিস্নষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।
জাতির পিতা নিজে নিয়মিত বেতার শুনতেন। ’৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়ে বেতারের মাধ্যমেই শুনেছিলেন। জাতির পিতা বাংলাদেশ বেতারে বহুবার এসেছেন। তাঁর ১১৪টি ভাষণ বাংলাদেশ বেতারে সংরক্ষিত রয়েছে। আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস রেডিও শোনা। সে কারণে, বাংলাদেশ বেতার আমার নিজেরও প্রিয় একটি প্রতিষ্ঠান।
আপনারা জানেন, পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এর প্রতিবাদে বেতারের দেশপ্রেমিক-সাহসী কর্মীবাহিনী সেদিন সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করে দেন। পরের দিন ৮ মার্চ ইয়াহিয়া সরকার বাধ্য হয় সেই ভাষণ সম্প্রচার করতে। যা ছিল মুক্তিকামী বাঙালি জাতির এক বিরাট সাফল্য। ১৯৭১ এর ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণ সম্প্রচার বেতারকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।
সুধিমন্ডলী,
বেতারের যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। প্রথমে নাম ছিল ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র, ঢাকা। পরে এর নাম হয় ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা স্টেশন’। 
১৯৭১ এর ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানী হানাদাররা যখন মুক্তিকামী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। তখন এর নাম হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। 
বেতারের দেশপ্রেমিক ও অসমসাহসী কর্মকর্তারা চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন।
আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আজকের এই শুভদিনে বাংলাদেশ বেতার স্বাধীন বাংলা বেতারের দশজন শব্দসৈনিককে সম্মাননা প্রদান করল।
মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’কে বলা হত মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট। 
স্বাধীন বাংলা বেতার দেশাত্মবোধক গান, রম্যনাট্য-জল্লাদের দরবার, রম্যকথন-চরমপত্রসহ অসংখ্য অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস যুগিয়েছিল। পাশাপাশি অবরুদ্ধ মুক্তিকামী দেশবাসীকে মুক্তির প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছিল। তখন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রই মুজিব নগর সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সাথে মুক্তিকামী জনগণের সেতুবন্ধন অটুট রেখেছিল। তাই আজকের বাংলাদেশ বেতার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমি ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে’র বীর শব্দসৈনিকদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 
জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশ বেতারকে কোন সরকারি আদেশ ছাড়াই রাতারাতি রেডিও পাকিস্তানের আদলে রেডিও বাংলাদেশ করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ বেতারকে আমরা তার হারানো গৌরবদীপ্ত নাম ফিরিয়ে দিই।  
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ বেতার আবহমান বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য ধারণ ও লালন করে চলেছে। কালক্রমে এটি শিল্পী-কলাকুশলী তৈরির সূতিকাগারে পরিণত হয়। বেতার দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড প্রচার, শিক্ষা, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। 
বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনমানুষের তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস। ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বেতারের নিরলস কর্মীবাহিনী জরুরী তথ্য প্রদান করে সবসময়ই দুর্গত মানুষের পাশে  দাঁড়িয়েছেন।
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় ১০ হাজার সংগীতশিল্পী, ৩ হাজার নাট্যশিল্পী, ৮শ উপস্থাপক-উপস্থাপিকা, ৪ হাজার শিশু-কিশোর, ৮শ কলাকুশলীদের প্রতিভা বিকাশের সর্ববৃহৎ গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। এই প্রতিষ্ঠান অসংখ্য গুণী, দরিদ্র, অবহেলিত, বয়োবৃদ্ধ শিল্পীর বেঁচে থাকার ন্যূনতম অর্থের যোগান দিচ্ছে। 
বাংলাদেশ বেতারের গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা এ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করেন। বহির্বিশ্বে ছয়টি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্যোগ নেন। এলক্ষ্যে তিনি ১৯৭৪ সালে ঢাকার অদূরে কবিরপুরে শর্টওয়েভ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ বেতারকে ৬০৪ একর জমি বরাদ্দ দেন। 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে বেতারসহ দেশের গণমাধ্যমের উন্নয়নে কাজ করেছে।
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই বাংলাদেশ বেতারের ঠাকুরগাঁও, রাঙামাটি, বরিশাল, বান্দরবান এবং কক্সবাজার কেন্দ্র স্থাপন করি। আমরা জাতীয় বেতার ভবন নির্মাণ করি। ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস ও বার্তা বিভাগকে কম্পিউটারাইজড্ করি। জাতীয় বেতার ভবনের ফোন ইন ও টক স্টুডিও স্থাপন  করি। এই স্টুডিও থেকে সরকার প্রধান হিসেবে দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আমি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেই। 
সুধিমন্ডলী,
বিএনপি-জামাত জোট প্রতিটি সেক্টরের মত বাংলাদেশ বেতারেও চরম অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিল। তারা বেতারকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এই অপশক্তি বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই বেতারকে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা করে। অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মত এখানেও তারা দলীয়করণকেই পদোন্নতির মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে। 
২০০৯ সালে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠনের পর আমরা বাংলাদেশ বেতারকে আবার জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি। জাতীয় বেতার ভবনে জাতির পিতার ম্যূরাল পূনঃস্থাপন করা হয়। খুলনা বেতার কেন্দ্র চত্ত্বরে জাতির পিতার স্মৃতি ভাস্কর্য সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করি। 
বেতারকে একটি আধুনিক গণমাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা নতুন করে প্রকল্প হাতে নিই। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ বেতারের ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেতার নতুন দু’টি চ্যানেলে অনুষ্ঠান প্রচার করছে। ফলে ইন্টারনেটের পাশাপাশি মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও বাংলাদেশ বেতার শুনতে পাচ্ছেন শ্রোতারা। 
আমরা ভবিষ্যতে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যা আমাদের চলতি মেয়াদের মধ্যেই উৎক্ষেপণ করার পরিকল্পনা রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ বেতারের জন্য দু’টি চ্যানেল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
আমরা ২০০৯ সালে ধামরাইয়ে ১০০০ কিলোওয়াটের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রযুক্তির ট্রান্সমিটার স্থাপন করি। সাভারের কবিরপুরে নতুন শর্টওয়েভ প্রেরণ যন্ত্র ও উপমহাদেশের প্রথম রোটেটেবল এন্টেনা স্থাপন করি। এর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ এলাকায় ছয়টি ভাষায় বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। 
এক সময় বেতার ছিল সবচাইতে আকর্ষণীয় মাধ্যম। অসংখ্য টেলিভিশন চ্যানেলের সাথে প্রতিযোগিতায় বেতার তার আকর্ষণ কিছুটা হারালেও এর প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে কমেনি। ইদানিং এফএম রেডিও অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে  উঠেছে। 
আমরা বাংলাদেশ বেতারে এমএফ ট্রান্সমিশনের আওতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি। নতুন নতুন এফএম ট্রান্সমিটার ও বেতার স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে। অচিরেই ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দু’টি স্বয়ং সম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফ এম বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ২০১০ সালে কুমিল্লা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার উদ্বোধন করি। 
আমরা বেতারকে আধুনিক, গতিশীল ও সময়োপযোগী গণমাধ্যমে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে গণমাধ্যমের উন্নতি হয়েছে। ’৯৬ মেয়াদে আমরাই দেশে প্রথম বেসরকারি টিভি চ্যানেল চালু করি গত ছয় বছরে ৩১টি বেসরকারি টেলিভিশন সম্প্রচারের অনুমতি প্রদান করেছি। এখন মোট ২৬টি টেলিভিশন কাজ করছে।
আমরা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করেছি। বেসরকারি মালিকানায় এফ এম কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা আইন-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় আমরা ২৪টি এফএম কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। এ নিয়ে বেসরকারি খাতে মোট ২৮টি এফএম রেডিও অনুমতি পেল।  বর্তমানে ১২টি এফএম কেন্দ্র সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী আমরা কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতোমধ্যে ৩২টি কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।  
বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা,কর্মচারি, শিল্পী-কলাকুশলীবৃন্দ,
বাংলাদেশ বেতার তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৪৬টি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে ২০১২-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৬ দুই মেয়াদে বাংলাদেশ বেতার নির্বাচিত হয়েছে। এ জন্য আমি বাংলাদেশ বেতারের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই।
আপনারা সৃজনশীল অনুষ্ঠান এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে বেতারের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেতারকে কীভাবে আরও কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আরও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।  
আমাদের সরকারের লক্ষ্য- দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, নারীর ক্ষমতায়ন, দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ। এই লক্ষ্য অর্জনে বেতারকে কাজ করতে হবে। 
এদেশের দরিদ্র মানুষের ট্যাক্সের টাকায় বাংলাদেশ বেতারসহ সরকারি গণমাধ্যমগুলো চলে। খেটে খাওয়া মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার ও সুস্থ বিনোদন নিশ্চিত করাই আপনাদের কাজ। এক্ষেত্রে কোন ধরণের গাফিলতি সহ্য করা হবে না।
বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তিগত ও অনুষ্ঠান উপস্থাপন কৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে। মানুষের জীবন-ঘনিষ্ঠ অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে। মনে রাখবেন প্রযুক্তির সাথে সৃজনশীলতা যুক্ত না হলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যাবে না। 
বেতারের অনুষ্ঠান যাতে শ্রোতাদের মানবিক গুণাবলী, দেশপ্রেম ও সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে আরও বৃদ্ধি করে সেদিকে খেয়াল রাখা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে আমাদের সরকার আপনাদের সবধরণের সহায়তা করতে প্রস্তুত।
সংকটে, দুর্যোগে, সম্ভাবনায় বেতার হোক দেশের গণমানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু - এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বাংলাদেশ বেতারের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।
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